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র্‌ 


বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর, তার 


পরিবারবর্, সাহাবাগণ ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। 

হে সর্বাস্থানের মুসলিম ভাইয়েরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 

পরকথা হলো- 

আজ আমি একটি উপদেশ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। যে উপদেশটি আমি প্রথমে 
নিজেকে, তারপর আমার সকল মুসলিম ও মুজাহিদ ভাইদেরকে করতে চাই। তা হলো: 


আমি নিজেকে ও তাদেরকে জুলুমের ব্যাপারে সতর্ক করছি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল 
কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


U5 ও 05 2১০2০ 05 GL) এ diols ত 05 SEL ০9 8০ 22152 এ এ 
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“যখন ইব্বাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা 

পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। 

তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের 


পর্যন্ত পৌঁছাবে না” (সূরা বাকারাহ-১২৪) 
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এই মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 
(ov idle) 98914 ৬৯ সু হও 
“আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না”। (সুরা আলে 'ইমরান-৫৭) 


আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- 


€১ 15০১) উম ০৯৪ YB এ cle ৬১৯৪ হও Ue ৬৪ পা ইল হল ৪০৯5 
“আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার 


আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না” (সূরা শুরা-৪০) 


এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জুলুমের কথা স্বীকার করত: তা থেকে তাওবা করাকে 
নাজাতের কারণ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস 


সালাম ও তার স্ত্রীর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন- 
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“তারা উভয়ে বললঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি 
আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা 


অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব”।(সূরা আ'রাফ-২৩) 
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অনুরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ 


করেছেন- 


(7:০০) ৪৯০] 558 A) A 8 HEL এ এ ও DD OB 
“তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। 
অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, 


দয়ালু” (সূরা কাসাস-১৬) 


তদ্রুপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইউনুস আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ 


করেছেন- 


05৫০ এ খু» সু 9 coal ও ৪৩৪ 45 598 0 0 955 0০৩ CAL 20901 lh 
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“এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন! তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে 
করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে 
আহবান করলেনঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার” ।(সূরা 
আত্বিয়া-৮৭) 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন- 
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“তাদের উত্তম ব্যক্তি বললঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ 
তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? তারা বললঃ আমরা আমাদের পালনকর্তার 
পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম । অতঃপর তারা একে 
অপরকে ভৎর্সনা করতে লাগল। তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম 
সীমাতিক্রমকারী । সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান 
আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী”।(সূরা কালাম:২৮- 

৩২) 


এবার আসুন! এ মর্মে পবিত্র হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী 
বলেছেন, তা অবলোকন করি। 
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হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন 
অন্ধকার হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণে জালিমরা পথ চলতে পারবে 
না।) এমনিভাবে তোমরা কৃপণতা থেকেও বেঁচে থাকো। কেননা, কৃপণতার কারণে 
তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। আর এ কৃপণতাই তাদেরকে লোকদের হত্যা করতে 
উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এজন্যই তারা হারামকে হালাল করেছে।”(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- 


২৫৭৮) 


অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
০৩ ba ০০ ৬১৮৮৫ LS উস ৫০ Lok ০1235 AST EK; 2435 এ 3৪] ১19 
[০/ GIS শাড়ী 5 SSG ৩ 9 LK ৩ 9 ও 

“আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের আশঙ্কা করি না। কিন্তু তোমাদের 
ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে, যেরূপ 

তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের 

ধ্বংস করেছে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩১৫৮) 


এমনিভাবে আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 


জে 0৬ call | 9 ৩৪০ als খুনি Bl ck Al 0 Bl 0 এড 9৮ ৬০ 
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হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
যখন হযরত মু'আয (রাষি.)-কে ইয়ামানে পাঠান, তখন তাকে বলেছেন: “মাজলুমের 
ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা, তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোন পর্দা 
থাকে না।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৪৪৮) 


অনুরূপভাবে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
2] এ ও। ও] 2 এ 4 এল i UD 05 IN গজ | ০ লি জা ৬ 
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[হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। 
অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর 


তিনি(নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত পাঠ করেন- 


“আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই 


ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্বক, বড়ই কঠোর ।” (সুরা হুদ-১০২)] 
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৬৮৬) 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 


“জুলুম” শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ 5 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: “মুমিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের 
মাঝখানে এক পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি 
অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন 
হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে” ।(সহীহ বুখারী, 
হাদীস নং-২৪৪০) 

অনুরূপভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসীতে বলেছেন- 
০১ 08 5 1559 এও dl ০০ 39 0৪ 7১০১ 4৪৪ এ 1৮৮ জে ০৪ ৯ জল 85 
[1০৬৬ ০৮০ ৩৯৮] ALES ১৪ 5০25 ডে আও ক এ lll ৩০৯ এ] 53৩০ 
হযরত আবু যার খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম মহান আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেছেন:“আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: হে 
আমার বান্দাগণ, আমি নিজের উপর জুলুম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও 
এ কাজটিকে হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করবে 
না।”(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৫৭৭) 


/ 
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অন্য হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন- 
| 28 ১ ১98০ এআ ওয় জে Nl oe ৯০ ৩০ 5 {als এ এ che জে 0৪ 
[৭০৬ all 2১৯] ).$ 289 স জন 
“কিয়ামতের দিন মাত্র দশজন লোকের আমিরকেও শৃংখলিত অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। 
তখন ইনসাফ ব্যতিত অন্য কোন কিছু তাকে (শাস্তি থেকে) বিরত রাখতে পারবে না, 


নতুবা জুলুম তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে” (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৯৫৭৩) 


শরীয়ত প্রণেতা আমাদেরকে জুলুম দূরকরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে পবিত্র 
কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


০ 45 5 এল খুন ৪585 (TA iGO) 95১ 2৯ CA বিএন থ্রু এও 
এ এএ/৪ 44৮ ৩৭ ১০০ onl (Es i505) Sl ৩৪৪ YY ঝ ০০ ১৯৯ ELS 
১ ০০৪ ৩৯৪০ A OAs Cll এত UL এ (5) 1৬০৬৪) ১৯০ ৩৪ শা 

IAN 2১5 0 ১0153 95 cfs (EY 15০৪৬) আঁ ০ Hl ais ৩৭ 

(হো ison) 

“যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে 
ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি 
অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন নাই। নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ 
করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা 
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মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের 
জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা 
সাহসিকতার কাজ।” (সূরা শুরা: ৩৯-৪৩) 
অনুরূপভাবে এ ব্যাপারে নবীজি সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বলেছেন- 
3 WE এসে ১ 2০৩ ভি 4 ke Sl 0৯০০ 05 05 ike | ০০০ এ be 
৬০] 398 ১৯৩ 0৪ এ ১১০ এ 595 ১১০ জি এ 0555 1 স৬5%5 
[2444 1৬১3 
হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: “তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালিম হোক বা মাজলুম। তিনি 
(আনাস (রাযি) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজলুমকে 
সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম ৷ কিন্তু জালিমকে কি করে সাহায্য করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে ৷” (অর্থাৎ তাকে 
জুলুম করতে দিবে না।) (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৪৪৪) 


আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 


৮১০ ৪০ এ cy Als পল Bl একি ভি Cal এ ke Bl 259 8535 el ৩০ 
Ll 395 প্র 929 esl ০০৩ কা আলী! maa lies এজ gli ৩০৭ 
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আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি বিষয়ে আমাদের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে 

আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন-১.জানাযার অনুগমন 
করতে,২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে, ৩. দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবুল করতে, ৪. 
মাজলুমকে সাহায্য করতে, ৫. কসম থেকে দায়মুক্ত করতে, ৬. সালামের জওয়াব দিতে 
এবং ৭. হাঁচিদাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহু বলে) খুশী করতে । আর তিনি নিষেধ করেছেন- 
১. রূপার পাত্র, ২. সোনার আংটি, ৩. রেশম, ৪. দীবাজ, ৫. কাসসী (কেস রেশম), ৬. 


ইসতিবরাক (তসর জাতীয় রেশম) ব্যবহার করতে ।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১২৩৯) 


আর জিহাদ কোন জালিমকে, তার জুলুমের পরিণতি (ভোগ করা থেকে) বিরত রাখতে 
পারবে না। কেননা, তার জিহাদ তো মূলত: কবুল-ই হয় নাই। 


এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 


০০ এও 93১০ ১১৮ £ 08 ০১ ale dl ৪.৮ এ ০৯০০ CE BE 9২ I ৬০ 
১ 889 458 05 SLB CEG ও ৪১৩] 9433 23৫] GEG 2531 60519 dl ২১৩ জা 
এও ৪৯ টু 24 nN ৪ LG ALY ০০৪৩ 8559 859319১8195 Ca এও খু 

[Yeoh 52]. 
হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যুদ্ধ দুই প্রকার। ১. যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করে 
এবং ইমামের অনুগত থাকে, নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ যুদ্ধে ব্যয় করে, সঙ্গীকে সহায়তা 
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করে, ঝগড়া ফাসাদ ও অপকর্ম হতে বেঁচে থাকে । তার নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থায় সব 
কিছুই পুণ্যে পরিণত হয়। ২. যে গর্বভরে লোক দেখানো ও সুনামের জন্য যুদ্ধ করে এবং 
ইমামের (নেতার) অবাধ্য থাকে ও পৃথিবীতে অন্যায় কাজ করে, সে সামান্য কিছু পুণ্য 
নিয়েও বাড়ি ফিরে না।”(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৫১৫) 


এমনিভাবে জিহাদ হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত গোনাহকেও দূরীভূত 


করতে পারবে না। 


এ মর্মে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 


ELS 5555 HU এ ৩১০ ls se এ একি লে এ cle ৩৪ 0৬ ১০০ উ এ ২ ৬৪ 
6 Sle 1853 এ] ০১১৮৪ AS A ও A ls এল ck এ ০9০০ 0৪ 
[৬৫ ৮১৯৯] =~] 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কারকারা 
নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে 
জাহান্নামী! লোকেরা তার অবস্থা দেখতে গেল, অতঃপর তারা একটি আবা (টিলাঢালা 
জুব্বা বিশেষ) পেল, যা সে আত্মসাত করেছিল ।”(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩০৭৪) 
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অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন- 
» চা] 345 2৫8 Alf 5] als ale dl ০৮৮০ dl ০১০ OF ৬০৪ এন ধা BES ও ৪০ 
ও] 9 এ। 0959 2 এঞ ০১০ AE IES ০ এও 913 এ 0৯০ Ae 
312৮ ০৪ 4৪০ dl le এ] 0১০০ ঘ এও 395৩ ০০০ এ এ এন ও ES 
ale dl ৪৮৮ এ 05০ 0 4৫ 58৯০ 55 08০ ৩১৫৯ এ এও এ ০৯০ এ এ 
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[1//১০ 21৬০ >]. ১ ঠো. 05 ৫১৩ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
ও আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে 
তাতে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তাকে বললেন: হ্যাঁ, তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যধারণ কর, সওয়াবের আশা রাখ, পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন না করে অবিচল থাকো, অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করে নিহত হও ( তাহলে তোমার 
সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
বললেন: তুমি কি কথা বলেছিলে? সে বলল, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে 
নিহত হই, তাহলে কি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


GEE 


“জুলুম”- শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ ১৫ 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, তুমি যদি অবিচল থেকে, সওয়াবের আশায়, অগ্রগামী 

হয়ে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে (যুদ্ধ করে) নিহত হও। (তাহলে তোমার সমস্ত গোনাহ মাফ 

হয়ে যাবে) কিন্তু খণ মার্জনা হবে না, কেননা, জিবরাইল আলাইহিস সালাম (এই মাত্র) 
আমাকে এ কথাটি বলে গেছেন ।”(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৮৫) 


ইমাম নববী রহ. বলেন- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি “কিন্ত 
খণ মার্জনা হবে না” এই বাণীর মাঝে সকল মানুষের সব ধরনের হকের ব্যাপারে 
সতর্কীকরণ করা রয়েছে। এমনিভাবে জিহাদ, শাহাদাত ও অন্যান্য নেক আমলসমূহ 
মানুষের হকের সাথে সম্পৃক্ত গুনাহকে দূরীভূত করতে পারবে না। বরং এ সমস্ত আমল 


শুধুমাত্র আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত গুনাহকে দূরীভূত করতে পারবে। 


সাইয়্যিদুনা আলী ইবনে আবি তালিব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- (আরবি কবিতার 
অর্থ)- 


তোমার ক্ষমতা থাকলেই কারো উপর কখনো জুলুম করো না, 

কেননা, জুলুমের শেষ পরিণতি অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু না। 
তোমার চোখ নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে, কিন্তু মাজলুমের চোখ থাকে জাগ্রত, 
সে তোমার নামে যার কাছে নালিশ করে, সেই আল্লাহও থাকেন সদা জাগ্রত। 


হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. তাঁর জনৈক কর্মকর্তার নামে প্রেরিত একটি 


চিঠিতে লিখেন যে, “হামদ ও সালাতের পর- যখন তোমার ক্ষমতা তোমাকে মানুষের 
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উপর জুলুম করতে প্ররোচিত করবে, তখন তুমি তোমার উপর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার 
কথা স্মরণ করবে। এমনিভাবে আরো স্মরণ করবে যে, মানুষের উপর (তোমার পক্ষ 
থেকে) যা (জুলুম) আসবে, তা তো অচিরেই ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু তোমার উপর যা 


(জুলুমের যে পরিণতি) আসবে, তা তো বিদ্যমান থাকবে ।” 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন- এ কারণেই বর্ণনা করা হয় যে, “আল্লাহ 
তা'আলা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যদিও তা কাফের রাষ্ট্র হয়। কিন্তু তিনি 
জালিম রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন না, যদিও তা মুসলিম রাষ্ট্র হোক না কেন।” 


আল্লাহর নিকট সকাতর প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে জুলুম থেকে দূরে রাখেন 
এবং জালিমদের অনিষ্টতা থেকে তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (আল্লাহুম্মা 
আমীন) 


els 4২৯৯৭ এ] 1০9 এ 0৬৭ ০1০ dl 1৮০9 colli 9 এ] ২৯] ০1 019০১ A, 


AS dl 2০৯০৩ ৯০৮ As 


